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এ. সপ্তাহের বিজ্ঞাপন 


ভ$হেতুক কৌতুক 


জজ: আমি ডেন্টিস্ট সাহেবের সঙ্গে একটা 
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51 
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: ৰাচালেন ভাই, তা আবার কখন এলে 
তাকে পাব নাঃ 

জর দুই শিশু গল্প করছে__ ইস্‌! আমার মা 
তোমার মা থেকেও আধা ঘন্টা বেশি 
নিষ্ঠুর । আমাকে রাত সাড়ে সাতটার 
মধ্যেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। 
জর: মি. জন হঠাৎ করেই ধনী হয়ে 


015৪ 


গেলেন। 
তুমি কীভাবে বুঝলে? 
জামা 00602010008 ডি ঢ রা চিনা চালানোর জন্য 
জজ: আমার কানের চিকিৎসার জনা কত 
হিন্দু, মুসলিম, শিখ, পার্সি ক্রিশ্চিয়ান--বে ধর্মেরই মানুষ হোক না কেন, সবারই দিতে হবে? 
রয়েছে একটা'কমন' জিন্স, সেটা হলো “আই” (1 কে 8৮৩ হিসেবে ধরা হচ্ছে)। : পঞ্চাশ টাকা। 
চোখে আলো ফোটাতে মরণোত্তর চক্ষু দান করুন ভারতের মুহ্াইয়ের :আ্যা! কী বললেন, টাকা দিতে হবে না? 
রোটারি ক্লাব অব বরিভালি আই ব্যাৎক-এর বিজ্ঞাপন এটি । ধন্যবাদ। 


জ রোগী : বাহ্‌! ডাক্তার সাহেব, আপনার 

হাতের লেখা খুব সুন্দর তো! 

ডাক্তার : দয়া করে লজ্জা দেবেন না 

আমি জানি আমার পেশার পক্ষে এটা 

সত্যিই লঙ্জার। 

জজ: আমার পাওনা টাকা দিবেন কি না 
? 


আজ পারছি না, কাল্‌ দিয়ে দেব। 
- ও কথা অনেক শুনেছি। আজ এক্ষুণি 
টাকা দিতে হবে। 

: দিব না, কী করবেন? 


উমাস আলভা আ্যাডিসনের গ্রামোফোন আবিষ্কার উপলক্ষে 
এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এক তরুণী 
তার বন্তৃতায় আডিসনকে অযথাই আক্রমন করে বসল, 'কী ৯১, 
এক ঘোঁড়ার ডিমের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, সারাক্ষণ 
জলের দুর হা বাড আরা দি 
এত মাতামাতি! ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করবে না... 

তরুণী বলেই যাচ্ছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। 
আযাডিসন চুপ করে শুনে গেলেন। বন্তৃতা দিতে উঠে তিনি 
বললেন, “ম্যাডাম, আপনি ভুল করছেন। আসলে সারাক্ষণ 
কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর “করার যন্ত্র আবিফ্কার করেছেন 
ঈশ্বর। আমি যেটা আবিষ্কার করেছি সেটি ইচ্ছেমতো শা 
আগার? 


ইনি আত্মভোলা পড়ি গিয় ুদে লাইব্রেরিতে 
পড়ছিলেন। এ সময় তার চাকর এসে জানাল, বাসায় আশুন 


: কিছুই করব না, শুধু আপনার অন্য 
পাওনাদারদের বূলব ঘে আমার পানা 
রর 


উর 
: কে? কে কথা বলল? 


ভাষান্তর : আবুল হাসনাত 
আআ সিন্টের জন ম্যাককেইনের আদুল গায়ের ছবি, তাও সমকামীদের একটি 


শুনে হোজ্জা ছুড়মুড় 
যেতে উদ্যত হলেন। 
চালক বাধা দিয়ে বলল, 

নাদিয়া জা 


ও তার সাবেক সমীর বিরুদ্ধ মামলা 


গাড়িতে উঠতে দেখেছ” ঠুকে দিয়েছেন ওই পরিচারিকা। মামলায় 

্ দেখেছি।" ২০০৬-২০০৮ সাল্‌ পর্যন্ত বকেয়াও দাবি 

“তুমি কি আমাকে চেনো? করেছেন তিনি । খোজ নিয়ে জানা যায়, 

“না, চিনি না।' ২০০৪ সালে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় € 
“তাহলে কী করে জানলে যে আমি গাড়ি কিমের । তাহলে পরিচারিকা কবেই বা. তাদের 
থেকে নেমে যাচ্ছি? বাড়িতে ছিলেন, আর কিমই বু[কবে তার 

গায়ে হাত তুললেন! সন্তা প্রয়তার লোভে 

সংগহে : হাসান খুরশীদ 


2 বানানো হয়েছিল কাহিনি। 
২ রস+আলো! ১২ এপ্রিল ২০১০. 


পান্তা এবং ইলিশ, সাবধানে ভাই গিলিস 


এক দিন পর পয়লা বৈশাখ । মানুষের মনে খুশির সীমা নেই । নতুন 
বর্ষকে বরণ করে নিতে সবাই একেবারে প্রস্তুত। এত দিন পর 

আরেকটা নতুন বছর আসছে, তাকে তো আর হেলাফেলা করে বরণ 
করা যায় না। পয়লা বৈশাখে পান্তাভাত খাওয়া মোটামুটি এরতিহ্যের 
পর্যায়ে চলে গেছে। সারা বছর একটু অবহেলায় থাকলেও পয়লা 

বৈশাখে একেবারে লাইম লাইটে চলে আসে পান্তাভাত। এবারও তার 
ব্যতিক্রম হবে না। কিন্ত দেশের এই ত্রান্তিলগ্লে পান্তাভাত খাওয়াটা 
কতটুকু যৌক্তিক হুবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসে গেছে। 
এমনিতেই দেশে তীব্র পানিসংকট। পানির জন্য বালতি-কলস নিয়ে 
লাইন দিচ্ছে হাজার হাজার । আগে মাটিতে একটু গর্ত করলেই 
পানি উ মারত, এখন গভী গর্ত করলে কয়েকটা কেঁচো উঁকি 


মারে, পানি পাওয়া যায় না। ভয়াবহ অবস্থা। এভাবে পানির সংকট আজব 
কলমে চলতে থাকলে হাপানি রোগটার নাম বদলে শুধু হা দিতে হবে। তার অরুণ সরকার 
সংখ্যা১১১ ওপর লাখ লাখ মানুষ ষদি পানিভাত (পান্তাভাত) খায়, তাহলে তো 
_ লামার পানির সংকট আরও বেড়ে যাবে। এটা তো মতো সহজ আজব দেশের আজব খবর 
সিন কিস বি এব জা অন আই শুনবে যদি, এসো 
তি গুরু 
বিঘঘটা নিয়ে কাকশুলো সব শাদা সেথার 
জো সাদা মাথার কেশও । 
ভাবছে না। তা 
ছাড়া ইলিশ মাছের ইদুর দেখে বেড়াল পালায় 
ছি নন জোরে 
ভেবে দেখা দরকার্‌। উঠোন ভরা কোমর 
না বগাসারামা শুকনো খা-খা পুকুর । 
লিউযোনয়া বিয়ে... মেঘ ভেসে যা পানার মতো 
ফেলল, আচ মৃত্যু পানা_সে বায় উড়ে: 
পরও দি মাঠেই সেথা শয়ান সবার 
থেকে পেন চাষ বিছানাজুড়ে। 
না। ইলিশকে ভাজা 
ভাজা করে ঘুড়ির হাতে লাটাই সুতো 
ভাতের পেট তৈরি টা 
সার করালে পুঁটি যদি বোয়ালকে পায় 
পানি থেকে 
আবারও পানির অমনি ফেলে গিলে । 
মধ্যেই ডুবিয়ে রাখা। 
হলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। তার একটা মান-সম্মান আছে। কিন্ত অমন আজব দেশের কথা 
আমরা তার কথায় পাত্তা না দিয়ে তাকে ইচ্ছামতো পানিতে চুবিয়ে শুনতে হলে এসো 


রাখছি, 8 
নববর্ষের শুভেচ্ছা দিয়ে । আমাকে আবার ইলিশ 
কিনতে বাজারে যেতে হবে । বানানো নয় লেশও। 


নু 

সহ্যসীমা পার! এটা তো বন্ধ করা দরকার! 
লোডশেডিং-এ ভোট বাড়ে না__বুঝবে কবে ... 
জজ 


বৎসরে একবারই ঢ করে খান তা 
রমনার বটমূলে সানকিতে ...। 


অন্তযমিল-৩-এরু উত্তর :  তালিকা। 
[বিজয়ী :১. কৌন উ৫কা । ২, পুলক, নগরকুমারী, বোদা, পঞ্চগড়। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এখম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ০4081] : 190297017010-010.110 


দেখুন, এতে আপনার সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। আমি 
তো আর জাদুকর নই, চিকিৎসক। আপনার সমস্যাগুলো খুলে 
বু তারপর লেখি দু মিলে ফোনো সমাধান মের বলাতে 
না। 

'তাহলে জাদুকরই খুঁজে বের করি গে" বলে ডাক্তারের চেম্থার 
থেকে বেরিয়ে গেলেন কুগেলমাস। 

করেক লিন পরেই ফেরে বাড়িতে ফোন এলেন। “যালো, 
জা আমি পার্সকি দ্য ঘেট।" 


নাকি জীবনে রোমা আনতে একজন জাদকরকে 


ইশরাত 
গেলমাস ব্রকলিনের একটি ভাঙাচোরা বাড়িতে 


পরদ্নিই কু 
পা তাতো কট 
জানাল। 


কার্টুন: রকিবুল হাসান 


'আসুন, কুগেলমাস, ভাসি পুরি চা খাবেন? 
'না। আমার চাই ভালোবাসা 

একটু পরেই পাকি কটা সন্ত কাঠের আলমারি নিয়ে এল। 
আকন 


নিধি এই আলমারি ভেতর একটি উপনযাসসহ 
আপনাকে আটকে আলমারিতে তিনটে টোকা দিই, আপনি 
বইটির মধ্যে ঢুকে যাবেন" 
"পাগল নাকি? অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন কৃগেলমাস। 
'সত্যি বলছি। কাকে চাই আপনার? ওফেলিয়া? টেম্পল ড্রেক 


গ্রামাঞ্চলে । “আমি জানতাম কেউ আসবে, এই অজ গেঁয়ো 
জীবন থেকে উদ্ধার করবে আমাকে ।" কুগেলমাসের হাত ধরে 
বলল এমা। 

বাতির 


রর ওনার দুলছে হী লন 'া্কি, 
আপে ভি তে 

। 
“কি, বলেছিলাম না?' বিজয়ীর হাসি হেসে বলল পার্সকি। 
এরপর প্রায় প্রতিদিন্ই পার্সকির জাদুর ঢ্কে 
এমার সঙ্গে সময় লাগলেন কুগেলমাস। 


“আজ্ছা, পার্সকি, এমাকে বাইরে নিয়ে আসা যায় না?' 
“ভেবে দেখি।” 

তারপর একদিন কুগেলমাস তার স্ত্রীকে বললেন, 'বস্টনে 
আমার একটা আছে। সোমবার ফিরব।” 

পাসীকির কথামতো (মা ও কুগেনমাস একে অন্যকে জড়িয়ে 
চোখ বন্ধ করে ১০ পর্যন্ত গুনলেন। চোখ খুলেই তারা 
27525 যেখানে 
কুগেলমাস আগেই রুম ভাড়া করে রেখেছিলেন। 
খুশিতে চকচক করে উঠল এমার । 'কী সুন্দর! ঠিক 
যেমনটি আমি স্বপ্রে দেখতাম । , চলো না, আমাকে 
শহরটা ঘুরে দেখাও । সারাটা উইকএন্ড দুজন একসঙ্গে 


ঢুকল 
দেওয়ার পরও এমা দীড়িয়ে রইল 
টোকা দিল, কিন্তু এমা উধাও হলো না। 
বুধ পানি কোথায় পল হচ্ছ মাথা চুলকে বলল 
আপাতত ওকে নিয়ে যাও। আমি পরে ভেবে 
বৈকি 


বম মাকে হোলে খে বাড়ি করে গেলেন পরের 

শুক্রবার স্ত্রীকে আরেকটি সেমিনারের কথা বলে কুগেলমাস 

গেলেন এমার কাছে। তাকে দেখেই কেঁদে উঠল এমা “হয় 

আমাকে বিয়ে করো নয়তো বইয়ের ভেতর ফেরত পাঠাও । 

সারাদিন বসে টিভি দেখতে ভাল্লাগে না। সিনেমার এক, 
সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। সে বলেছে, তার 

পুজো তারে এ 

দু গেলমাস ছুটলেন পার্সকির কাছে। 

করো আনি হাটের বত তোর 

বাহিনীর এভাবে আর কত দিন চলুব বউয়ের কাছ 


পড়াতে গিয়ে উপন্যাসে আমার আসা-যাওয়া টের পেয়ে 
গেছে। জামাকে হুমকি দিচ্ছে, জামার বউকে বলে দেবে ।" 


কোনো ঝামেলা ছাড়াই এমা বিদায় নিল | কোনো চুম্বন ছাড়াই । 

কিন্তু কুগেল্মাসের দেওয়া উপহারগুলো নিতে ভুল না। 

8154 জোরে 

নিঃশ্বাস ফেলে বললেন কৃগেলমাস 

ভিন সাই পরেই বুগেলমাসু আবার হাতির পা্সকিরবৃড়ি। 

“দোস্ত, আর একবার । পোটনয়স কমগ্রেন বইটা তো তুমি 

পড়েছ, তাই নাঃ' 

২৫ ডলার লাগবে। আরও বেশি নিতাম। কিন্তু গতবারের 

ভি নি ররকি স্মাম কিলার দিন 
1 


ওপরে ছুড়ে মারল পার্সকি। সঙ্গে সঙ্গে আলমারিটা বিকট 
কেটে ডন এবং পাসাক দেখানেহ অক টেল? 
জানতেই পারলেন না কী ঘটেছে। অনেকক্ষণ পর 


নাকি ওয়ার আযান্ড গিস-এর নাতালিয়া? বুঝলেন, তিনি আসলে কমঠ্রেন বা অন্য কোনো 
'এমা বোভারি। ফ্লুবেরের উপন্যাসের নায়িকা ৷ উপন্যাসে নয়, বরং 

"ওকে! ব্যাকরণের একটি বইয়ের ভেতরে 
কিছুক্ষণ পরেই কূগেলমাস্‌ পৌছে গেলেন এমা আটকা পড়েছেন। তি 

বল দুটিতে তারিন টাক দির কান মলেছি। উডি ভ্যালেন : ১৯৩৫ সালের ১ ডিসেম্বরে 
"তুমি কে? জু বিল ই দেখব পতানুরে 
মি নিন বুগেলমাস সিটি কলেজের আর কোনো দিন অভিনেতা নুর পিক 
পরসরপেস ওরদ পনকরনেন। বউকে ঠকাব না |) টিলা হত 


তারপর দুজন ঘুরতে বেরোলেন ফ্রান্সের 
৪ রস+আলো ১২ এপ্রিল ২০১০ 


করেন। 


সস ৬ রা 
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শপ 


তারা যদি হালখাতার দাওয়াতপত্র লেখেন 


মুদি দোকানদারসহ অন্য দোকানিরা আমাদের কাছে টাকা 
পান বলে হালখাতার দাওয়াতপত্র পাঠান। তবে এমন কেউ কেউ 


হালখাতার দাওয়াত না।তা ত' 
তাহলে সেটা কেমন হতো, তা-ই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার দাওয়াতপত্র 
] দিন বদলালেও বদলায়নি নববর্ষ আগমনের 
সিস্টেম, যথারীতি আগামী ১৪ এপ্রিল পালিত 
হতে যাচ্ছে বাংলা নববর্ষ । এই দিনে অন্য 
সবার মতো আমরাও আনন্দ করতে চাই । 


আমাদের এই আনন্দ পরিপূর্ণতা পাবে আপনি 


॥ টাকা দেওয়ার জন্য লম্বা লাইনে 
এনা এই নিশ্চয়তা দিয়ে রাখছি 


নর বে আর অন আপনার 
পে সে রা. বাল লন না 


২ যাবেন 
|] 


ডায়াবেটিসের কথা ভেবে 
1 আসবেন টিক সপন লে 
৷ ধরনের স্তুতি নুমান করতে পারবেন সি একট টিকে 


হবে আসার জন্য আ' 
দুরখিত। কী করব, 1 লোপনাকে পণ্র মারফত দাওয়াত দেও 
1 লোককে সেরা ফিংয়ের দে পাবালক খযাপা। আসার জন্য 


ভেচ্ছাতে, বিদ্যুৎ বাবু 
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বৈশাখী গল্প পি এ 


বাজতেই লাফ দিয়ে উঠলাম। 

নিতুর ফোন । গলার স্বর যতটা সম্ভব 
নরম করে বললাম, জান, কেমন আছো? 
-সারা দিন কোনো খোজ নেই, এখন 
বলো কেমন আছো! শোনো, পয়লা 
বৈশাখে তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে ঘুরবে । 
অবশ্যই । একেবারে শেন ওয়ার্নের 
বলের মতো ঘুরব। 

_খবরদার, শার্ট-প্যান্ট পরে আসবে না। 
আরে বলে কি! শার্ট-প্যান্ট ছাড়া আসব 
কীভাবে? শরমের ব্যাপার। 


যান, আরে যান না, যান. 
নিতু অবাক হয়ে বললং কী বলছ এসব? 


কোথায় যাব? ভাইজানটা কো? 


ভোরবেলা বেরিয়ে যাব, রাতুলের পরীক্ষা। 
তুই বাসায় থাকবি। নইলে ও পড়ায় ফাকি 


খেলবে । 


_ ঘুঘু বারবার ধান খায় না; বারবার খায় 
চুলা মিচ পাখি না। আগে 
তো কী হয়েছে? এবার যাব। 
বন্ধুদের সঙ্গে রমনার বটমূলে গিয়ে গান 
শুনব। এসো হে বৈশাখ.এসো এসো...! 
ওখানে গিয়ে গান শুনবি? সারা বছুর 


যাবি! বল তো, এ গানটা বে লিখেছে? 
_কে আবার? একজন গীতিকার লিখেছে। 
সেই গীতিকারের নামটা কী? 
-আরে আজব! আমি নাম-ঠিকানা মুখস্থ 
করে রেখেছি নাকি? বাবার নামটাই তো 
মাঝে মাঝে 

- মুরগির ছোট মাথায় যত বুদ্ধি আছে, 
তোর এত বড় মাথায়ও তা নেই। যা, 
তোকে বাসায় থাকতে হবে না । আমরাই 


রাজনীতিবিদেরা আলোচনাই করতে চায় 


তাই জিনস পরলাম চলো, যাওয়া যাক। 


-বাসায়। পায়জামার ফিতা 


করে পান্তা খেতে লাগল । আমাকে বলল, 
তুমি খাবে না? আমি বেশ ভাব, নিয়ে 


খাব। 

বাহ! একেবারে খাটি বাঙালি । পান্তার বিলে 
অনেকগুলো টাকা চলে গেল। কোনো 
ব্যাপার না। টাকা-পয়সা হাতের ময়লা । 


চল ! 
কী হয়েছে? উনি কি তোমার কাছে টাকা 


পান? 

__আরে রাখো! উনি আমার বাবা, ওনার 
সাথে যে মহিলাকে দেখছ, উনি আমার 
মা। এখন কী করব? ঘুরে দৌড় দেব? 


প্রথম ॥ 
-ওহ! এত কথা বলছ কেন? অফ যাও! 
বাবার সামনে আসতেই বাবা বিকট গলায় 
ধমক দিয়ে বসলেন, এই তোমার গান 
শোনা? এই তোমার বন্ধু-বান্ধব? টার্ঘক 
মারা শিখে গেছ? আজকে বাসায় আসো, 
তোমাকে সংবর্ধন্য দেওয়া হবে। 

লাল' অহবর্ধনা। , 

বাবা-মা হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন। 
কিন্তু ওরা এখানে, তাহলে বাসায় কে? 
দুর। দিটাই মাটি । নিতুকে পৌছে দিয়ে 
বাসায় এসে দৌখ সোফার ওপর আমার 


বন্ধ রবিন বসে আছে। 

তুই এখানে ক্যান? 

-তোকে ভোর থেকে ফোন দিচ্ছি, ফোন 
বন্ধ। বাসায় এসে শুনি তুই নেই। আমি 
একা একা কী কর্ব? বললাম, 
“আমি বাসায় আছি, আপনারা ঘুরে 


আসেন।' ভালো কথা, তুই কোথায় 
গিয়েছিল! 


লাগল...ও এন অন... ও এন অন! তি 
১২ এপ্রিল ২০১০ রস+আলো |৭ 


শল [ ঢ 


কী ব্যাপার 
ভাই, 


আপনাদের বাড়িতে কি সব সময় বিদ্যুৎ থাকে? 


আপনাকে বিদ্যুতের 
এমন বিমর্ষ; দিয়েছিলাম । এখন দেখছি কাটা লাইনের বিদ্যুৎ 
দেখাচ্ছে কেন? . বিল আগের চেয়ে তিন শুণ বেশি এসেছে। 
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পল || ্ 
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চল, আজ উত্তরপাড়ার মর্জিনার সঙ্গে 
টাংকি মেরে আসি 


সাহেবের মতামত অনুসারে বানর 
জিরা সারের 
ধারণ করেছে। কিন্তু এমন যদি হতো, এত 
ঝামেলা না করে বানর নিজেই ধীরে বীর 
বুদ্ধিমান হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাপারটা কেমন 
হতো । চনুন, সেটাই দেখি। ইন্টারনেট থেকে 
ছবি সংগ্রহ এবং লেখা : আহ আন আদ 


আকাশে উড়তে আর ভালো লাগে না। ধ্যান করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি, 
ই, একটু গাছের ডালে ঝুলে আসি। এবার একটু তামুক টেনে নিই। 


সব মোমবাতি ওরাই ঝুঁ দিয়ে নিভিয়ে 
ফেলেছে। এবার আমি কী নিভাব? 
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] 
যাপিত রস 


[জি না, এটা কম্পিউটারে তৈরি করা লাউ 
জি না, এটা নদীর লাউ, একটু আগে বড়শি দিয়ে ধরেছি, 
জিনা, এইটা লাউয়ের একটা রেপ্লিকা, চারুকলার ছেলেমেয়েরা 


[7 না, কেঁচোটাকে গোসল করাচ্ছি, সারা দিন মাটিতে থাকে তো... 
1. না, পানির গভীরতা মাপছি ভে 

[| না, নেতার জঙ্গে 
বি রানে জার সঙ্গে যোগাযোগের 
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২. সেকি! আপনার গাড়িটা খালে পড়ে গেছে? 
[7 না, গাড়িটা ধোয়ার জন্য খালে নেমেছি, অনেক ধুলা জমেছে 
ভিটা গানের গিরি হোও হি পানিতে সামির 


না, খালে আছে.কি না দেখতে নেমেছি, একটা পেলে 
জয়ে জানবিলা 


৩. আপনার পা ভেঙে গেছে নাকি? 

[7 না, পায়ে যাতে ময়লা না লাগে সে জন্য প্রাস্টার করে রেখেছি 

[7 না, হাটতে পায়ের কষ্ট হয় তো, তাই ক্রাচ দিয়ে হাটছি 

[] না, এক পায়ের মোজা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই প্রান্টার করে 
ফেলেছি। 


৫. ওনারা কি আপনাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে? 

[7 না, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি যাবেন? 

আনান পরেন রে জাতে রিরেছিভ্দেক দিনার 
“1, 


[1 না, আমি নিজ উদ্যোগে থানায় যাচ্ছি, বাসায় বসে থাকতে 
থাকতে বোরিং লা' 


৬. আরে, কারেন্ট চলে গেছে নাকি? 

[1 না, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য আমরা মেইন সুইচ অফ করে রেখেছি 

[1 না, আমরা ক্যান্ডেললাইট ডিনার করছি 

[7 না, গ্লোবাল ওয়ার্মিহয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমরা বাতি 
নিভিয়ে রেখেছি । 


৮. তোকে কি স্যার কান ধরে উঠ-বস করতে বলেছে? 

[7 নাহ, আমি নিজে থেকেই করছি, এটা আমার ছোটবেলার শখ 

[ নাহ, আমি কান ধরে উঠ-বস করা প্র্যাকটিস করছি। সামনের 
মাসে জাতীয় কানধরা প্রতিযোগিতার ফাইনাল 

[. নাহ, আমার ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছে তো, তাই একটু ব্যায়াম করে 


নিচ্ছি। 


৯. কয়েল নিয়ে যাচ্ছেন যে, বাড়িতে মশা আছে নাকি? 
[1 না, আমার স্ত্রী কয়েল খেতে খুব পছন্দ করে তো, ওর জন্যই 


শিছি 
[7 না, আমি কয়েল সংগ্রহ করি, এটা আমার পুরোনো হবি 
[1 না, ফ্যানের কয়েলটা নষ্ট হয়ে গেছে, দেখি, এটা দিয়ে কাজ 
চালানো যায় কি না। 
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পরজীচিঠ 


ভোরে আড় টে বিঘন থেকে উঠে দেব মা কোথেকে হন দুটা 


প্রিয় &., 


€. পাখি কিনে এনেছে। বাসায় এখন শুধু রন নর । 


যা-ই হোক, তুই তো বলিস তোরা দুজন এক আকাশের । ভালোমতো ভেবে 
দেখ হাটি তোকে ভালোবাসে? জানি ওর সঙ্গে তোর সম্পর্কের 


টান বাজে রদেরিনলা দরবার একি আমিও 
কমস্টাউডিন। চির ডল মগ 


বোলিং করে? ননিরবাগর খালিদ 175 খাওয়াব। 


রসচিঠি-৪৪ : উত্তর প্রিয় পাঠক, ওপরের চিঠিটি 
থিয় প্রদীপ, সঠিকভাবে পুরণ করে পাঠিয়ে 
পিতার কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। তবুও তোর কাছে দিন আমাদের ঠিকানায় । 
টাকা চাওয়ার ইচ্ছাটা বাতিল করলাম! চাচা কি এখনো লেখাপড়ার জন্য তোকে তিনজন ঠিক উত্তরদাতার 
টর্চার করে? তোর ফাটা মাথার সে কী অবস্থাঃ আমার তো পড়ার কথা 
শুনলেই এমন জর আসে যে থার্মোমিটার্ও পুড়ে যাবে । লেখা, প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৩০০ 

লে | 
বাংলাদেশের ॥ 
টিমের বিরাট ফ্যান । মনে রাখিস, বাংলাদেশ একদিন বিশ্ব গ্রিকেটে হারিকেন শেষ তারিখ ২২ এপ্রল। 
বহয়ে দেবে। খামের ওপর লিখতে হবে 
ইতি তোর বন্ধু মোমতাজ রসচিঠি-৪৫, রস+আলো, 


প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০5 
কাজী নজরুল ইসলাম 
ফাহমিদা হক, ১৬৯/১ শান্তিনগর, ফ্যাট ৬বি, কনকর্ড গ্রান্ড, ঢাকা। 


শুভ চৌধুরী, ১৪২ (চৌধুরী ভিলা), পশ্চিম দাশড়া, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জা। 
তুহিন মণ্ডল, আপন মগ্ল, ১২ পিয়ারী মোহন রোড, বেজপাড়া, যশোর । 
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ঘুমের সফলতাই বেশি 
আমি রীতিমতো বিরক্ত হই। বছরের প্রথম দিনটিতেই 


আমাকে দেরি করিয়ে দেওয়ার মতো সময়ের এ হেন 


আনি দেরবে না মা কে 
করে, ঘরের 
এ 
না শুরু হয় সে জন্য পকেটে অভিযানপূর্বক 
রিল হাসে 
করতে ভুলি না। 

ফোন লাগাই- 


রাস্তায় নেমেই কবিবন্ধু রকিবুলকে 
'কীরে, আমাকে রাইখা নিশ্চয়ই পান্তা-ইলিশ গিলতেছিস?' 
আমার তরফ থেকে প্রশ্নসহযোগে আক্ষেপ। 
জবাবে ওপাশ থেকে অস্কুট স্বর শোনা যায়, 'খুত, ফাও 
প্যাচাল রাখ, রদমে আয় ৷ 
খানিকটা স্বস্তি পাই, যাকরবিবলটাখন্যেআছে। গিয়ে 
দেখি কোথায় আমার তাড়াহুড়ো, নাসিকা গর্জন সহযোগে 
লিল 

উদয়ের পরও মানুষ ঘুমিয়ে থাকতে পারে সে 

হাকডাক সহযোগে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় ওর সঙ্গে 
কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করি। তাতে আধা ঘন্টা পর একটা 
পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি প্রে ও রেডি হয়। ওর মতে, পয়লা 
বৈশাখে লুঙ্গি পরাই বাঙালিপনার পরিচায়ুক। 
“তুইও একটা লুঙ্গি পরে নে না! লে বিবার 
আমার প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও 


ঘোষণা । 

বাইরে বেরোতেই বলল, “চল, বাংলাবাজারে যাই।" 
শুনে আমি একেবারে মহাকাশ থেকে পড়ি। অতঃপর এ 
আকস্মিক পতন সামলে বলি_ 


ও আমার কথায় কান দেয় না। বাংলাবাজারের উদ্দেশেই 
রওনা দিতে হয় ওর সঙ্গে। ওখানে কোনো এক বিরাট, 


নর কবি চকচকে মাথায় হাত বলা, নাকি মাথায় হাত 
দেন বোঝা যায় না। 

“আসলে ইহার জন্য প্রয়োজন হৃদয়ের শুদ্ধি, মননকে 
খদ্ধতা দান। ওর পামর মন এখনো কাব্যের উপযোগী 
বিচর্ণভূম হয়ে ওঠেনি, যেখানে কবিতার চরণেরা 
ঘটকীদ্রে মতো ঘট-ঘট করে ররর তর 
চোয়া ট্রেকুর তুলবে", 54 

কবতাইনিতার শানেনজুল। 

গুরু, তবে কীভাবে ও করবে শুরু?' রকিবুলের বিগলিত 
রশ্ন। 

শুনে আমার মেজাজ খিচড়ে যায়। কোথায় পান্তা- 
সহযোগে ইলিশ দিয়ে ভূরিভোজন কর্ব তা না আমার 
বরা ভিন সের তিমতো ভীতিকর পরিস্থিতির 


। 
“এর জন্য প্রয়োজন কবিতা শোনা ও হৃদয়ঙ্গম করা", কবি 
সূমাধান বাতলান, “তবে শুরু হোক-" কৰি গুল্পেলাস 
তার ঝুলব্যাগ থেকে কবিতার বই বের করে পাঠ শুরু 
করলেন। 
তারপর যা শুরু হলো তা কহতুব্য নয়, শ্রুতিযোগ্যও কি 
না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। সভায় অন্য যারা 
ছিল (অধিকাংশই নবীন কবি) তারা চোখ বুজে এমনভাবে 
শুনতে লাগল যেন কৃবি শুলগেলাস তাদের রসগোল্লা 
গেলাচ্ছেন। কবি পাঠ করে যাচ্ছেন 

বৈশাখের কাব্যিক ডানায় 

হারানো কবিতৃ রুগ্ণ 


অকাল এ তাভে। 
উম আতন্ড জেরি শৈশব জলকেলী মগ্ন 

কবির হাত থেকে ছাড়া পাই ঘন্টা তিনেক পর। এরই 

মধ্যে হাজারখানেক কবিতা শোনার ভারে আমার মাথা 


বিবি টানি সরে দলে ছে কে 
সু কিছুগলার পট ইচছাগারে নেক কাটে 


দেরি করে হলেও পান্তা-ইলিশ পাওয়া যায়। সারা দিনের 
অভুক্ত আমি ঝাপিয়ে পড়ি,কিন্ত খেতে গিয়ে মাথায় বেজে 


রং কৰি গুলগেলাসের অমীয় বাণী_ 


উদ্যাপন করব, আালার্ম আর মুঠোফোন 
উপধুপরি নাসিকা গর্জন সহযোগে...অন্তত সূর্য পশ্চিমে 
মোড় নেওয়ার আগ পর্যন্ত। তি 
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টির এ 


আমি ও তুমি কখন থার্ড পারসন | 
হয়? রা 
| 
] 


ইসলাম নাজিয়া ফেরদৌস, 

পার্স হার ইসলাম এন্টারপ্রাইজ, বগুড়া 
1 যখন আমি ও তুমি একে অন্যের 

তার সামনে বার্ধক্য। | মা-বাবার সামনে ধরা খাই। 

হা টি 
বাহির দূরে থাকতে আর ভিতর | বাসের ভেতরে সিট থাকা সত্তেও 
কাছে আসতে বলে কেন? ; বাসের ছাদে কেন? 
অরুতপ কান্তি পাল | বাবর মুনাফ 
ঝিলটুনি, ফরিদপুর | বোয়ালখালি, চট্টথরাম 

করল, কোথাও খাই বিলে ড়া 


ও 


জেনেও অনেকে ধূমপান করে কেন? 


সালমান মির্জা 
শ্যামলী, ঢাকা 
মানুষ যে কারণে নিজের পায়ে 
কুড়াল মারে। 


ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর 


প্রেম করলে ছ্যাকা খেতে হয় 
কেন? 


সোহেল 
| উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা 
প্রেম ব্ষয়টার উত্তাপ একটু 
বেশি কিনা। 


[জা 


; আমার কাছে ত্যানিশিং ক্রিম জাছে। কী ভ্যানিশ 
] করতে হবে বলেন? 
চয়নিকা রিতিমা 
পরে: মাদুদাসহেবের বাড়ির সিনে 
কে কে বায় সড়ক, রাঙামাটি 
প্রথমেই নপক ৭ তারপর .. 


এভিনিউ, 
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লিখুন-_-সবজান্তা সমীপেধু, রস+আলো, প্রথম 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী 
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 1 


নজরুল ইসলাম 


দুলাভাইঃ আপাসহ বাড়ির সবাই 


শিবলী ওয়াহিদ 
হাবুল্যা, বাঘারপাড়া, বশোর। 
জম আমি ভালো । তা এই লেখা পড়ার 
পর আপনার আপা আপনাকে ভালো 
রেখেছে তো? 
২০৫০ সাল। এক লোক 


একটাও ছাপি নাই! 
কান ধরে মাপ চাইছি। 
আজকে যদি আপনি একটা লেখা না 
দেন তাহলে আমার চাকরি শ্যাষ্‌।” 
তারপর লোকটার সে কি হাউমাউ 
করে কান্না! তখনই আমার ঘুম ভেঙে 
গেল। বলুন তো লোকটি কে? 
শাহাজালাল 
এম এম কলেজ, যশোর । 
জপ এটার 
। বলুন তো লোকটি কে? ( 
একটু সহজ করে দিচ্ছি, এই লোকটি 


রস+আলোর সঙ্গে কোনোভাবেই 
জড়িত নয়) 
১০৮ সংখ্যায় নির্মলেন্দু 
পড়ে হাসতে হাসতে 
পেট ব্যথা হয়ে গেল। 
আমার ধারণা, হুমায়ুন ও 
পর্দা কাপানো স্লোগান শুনে ভুট্টো 
তখনই কাপড় নষ্ট করে ফেলেছিল । 
বারবার এই কথা মনে হচ্ছে আর এক 


গুণের 'জয়য়য়...বাংলা 
র্ 
নির্মলেন্দু গুণের কানের 
মনে হেসেই চলছি। 


একজন রস+নালোর 
একটা লেখা পড়ে হেসেছে! ওরে কে 
কোথায় আছিস, ফয়সাল ভাইয়ের 
একটা ছবি তুলে গিনেজ বুকে পাঠিয়ে 
দে। 


ক নোংরার ভেতরে শিশু-পোকা 
জিজ্ঞেস করছে পিতা-পোকাকে_ 

$ বাবা, আমরা যদি কোনো ফলে বাসা 
বাধি, কেমন হয়? 

: খুব ভালো হয়। 

: তাহলে আমরা এই নোতরায় পড়ে 


কেন? 
: কারণ, এটা আমাদের জন্মভূমি । 
+: কোন প্রাণী সবচেয়ে সুখী? 


: মশা । তারা কাজের সময়ও গান 
গায়। 


ক বিদ্যুতের 


: মোরগ সকালবেলা ডাকে কেন? 


'আমাকে এখন যেতে হবে ।' বলল, 
লেখক গরেত্রোভের পরিচিত এক মেয়ে। 
একসঙ্গে সিনেমা দেখার পর সে এসেছে 


তবু বুদ্ধি করে বললেন, “ 

দরবারে উপন্যাস পেশ করার আগে 
রুফ কপি লিখতে হয়।" 

“ঠিক আছে, রাফ কপিই+* লেখা হবে।" 
সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল নিনা, “কাল 
থেকেই কোনো র সঙ্গে প্রেম 
শুরু করে দেব।" 

টেবিল্‌ থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে 
সে হাটা,ধরল দরজার । 


আছে।” 

তার হাত "পৃষ্ঠা ওল্টানোর' চেষ্টা করল। 
শোনা গেল চড়ের শব্দ। হাত সরিয়ে 
নিলেন পোত্রোভ। 


চললাম 
“একটু দাড়াও» তিক্তস্বরে বললেন 
পোত্রোভ, 'আমি বলেছি শুধু রাফ কপির 


1/_ 


: যাতে তার গলা সবাই শুনতে পায়। মুরগিরা জেগে গেলে সেটা সম্ভব নয়। 


: প্রথিবীতে সবচেয়ে সহনশীল কারা? 


: ধৃমপায়ীরা। অধূমপায়ীদের বিরুদ্ধে তারা কখনো কোনো অভিযোগ করে না। 
2রেসিডে রর মনো সান দার কোরিয়া 

: সাদৃশ্য হলো এই যে উভয়েই দিতে পছন্দ করে। আর বৈসাদৃশ্য হলো, 
প্রেসিডেন্ট পাচ বছর পরপর বদল হয়, স্ত্রী হয় না। 


: ২০ বছর আগের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে, অথচ গতকালের কথা ভুলে যাই। কী করি 


বলুন তো? 
: দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। অপেক্ষা করুন, ২০ বছর পরে মনে পড়বে। 


: ক্লিপ্টোম্যানিয়া কী? 
: পেশাদার ও শৌখিন চোরের পার্থক্য বোঝার পদ্ধতি। 


কথা, আর অমনি তুমি নিজেকে কার্বন 
পেপারের নিচে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে 


পেত্রোভের দিকে। 

কালই যাব বিয়ে রেজিস্্রি অফিসে 
হার মেনে নিলেন পোত্রোভ, “শুধু কেদো 
না এখন।" 

নিনা আশ্বস্ত হলো। 

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে” পেত্রোভ স্বস্তির 


ক রুশ ভাষায় 'রাফ কপি' বর্ণিত হয় 'কালো কপি" 
হিসেবে 
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